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জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক পুরস্কার বিতরণ এবং কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রভাইডারদের ই-লার্নিং কার্যক্রম উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম। কিন্তু আমাদের দেশের গ্রামের দরিদ্র মানুষেরা স্বাস্থ্যসেবা থেকে আগে বরাবরই বঞ্চিত ছিলেন। কারণ, তাঁদের পক্ষে টাকা খরচ করে শহরে বা উপজেলা পর্যায়ে গিয়ে চিকিৎসা নেওয়াটা সহজ ছিল না। বিশেষ করে গ্রামের মা-বোন এবং শিশুদের অসুখ-বিসুখ হলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা কমই হত। 
এদিকটা বিবেচনা করেই আমরা স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা করি। এছাড়া, কমিউনিটি ক্লিনিকের ধারণাটা আমি পাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডায়েরি থেকে। তিনি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর পরিকল্পনার কথা লিখে গিয়েছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুখী-সমৃদ্ধ, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার। 
সাধারণ মানুষের হাতের নাগালের মধ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানোর লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে  সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করি। 
প্রতিটি ইউনিয়নে জমি কিনে ক্লিনিক করতে গেলে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। এই অর্থ সাশ্রয় করা প্রয়োজন ছিল। আবার এই ক্লিনিকগুলোর সাথে এলাকার মানুষকেও সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। এজন্য আমরা সিদ্ধান্ত নেই ক্লিনিকের জন্য এলাকাবাসী জমি দেবেন, আর সরকার সেখানে অবকাঠামো নির্মাণ করবে।
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১৮ হাজার ক্লিনিক স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। আমাদের মেয়াদকালে ১০ হাজার ৭২৩টি ক্লিনিক চালু হয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত ক্ষমতায় এসে ক্লিনিকগুলো বন্ধ করে দেয়। সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। 
২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে আমরা আবার কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো চালুর উদ্যোগ নেই। এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ৫০০ ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ১২ হাজার ৯০৬টি থেকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ৩০ ধরণের জরুরি ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। একেকটি ক্লিনিকের জন্য বছরে ওষুধের বাজেট  ১ লাখ ১০ হাজার টাকা।
আপনারা জেনে অবাক হবেন, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ জমি দান করেছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্যগণ। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত ধনী ব্যক্তিদের সাহায্য খুব একটা পাওয়া যায়নি। কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য জনগণ এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ একরের বেশি জমি দান করেছেন। 
আমরা এখন পর্যন্ত ১৩ হাজার ৭৮৪ জন হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ দিয়েছি। তাদের প্রাথমিক এবং সাধারণ চিকিৎসা বিষয়ে এক বছরের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। 
গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র মা ও শিশুরা তাদের ঘরের কাছে ওষুধসহ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ৪০ কোটিরও বেশি ভিজিটের মাধ্যমে জনগণ কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে সেবা গ্রহণ করেছেন। এর শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি নারী ও শিশু।
কমিউনিটি ক্লিনিক জনগণের ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ক্লিনিকগুলো পরিচালনা ও দেখভাল করছেন স্থানীয় জনগণ। সরকার ওষুধ এবং জনবল সরবরাহ করছে। কমিউনিটি গ্রুপ ও সাপোর্ট গ্রুপের সদস্যগণ কমিউনিটি ক্লিনিকের ছোটখাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নে কাজ করছেন।
উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ তাদের বাজেট থেকে কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। আমরা জাতীয় পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে ভবিষ্যতে অর্থাভাবে এই কার্যক্রম ব্যাহত না হয়।
কমিউনিটি ক্লিনিক প্রকল্পের মেয়াদ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বর্তমানে সেক্টর কর্মসূচির আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কার্যক্রম যেন অতীতের মত বন্ধ হয়ে না যায় সে ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি। কমিউনিটি ক্লিনিকের জনবলকে একটি স্থায়ী কাঠামোর আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। 
আমি বিভিন্ন দাতা সংস্থা, কোম্পানি, এনজিও, দানশীল ব্যক্তিদের আহ্বান জানাই আপনারা কমিউনটি ক্লিনিকের উন্নয়নে এগিয়ে আসুন। আমাদের গ্রামের দরিদ্র সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের জন্য সত্যিকারভাবে কিছু করুন।
কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্মী ভাইবোনেরা,
এ ক্লিনিকগুলো করা হয়েছে গ্রামের অবহেলিত দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য। আপনারা তাঁদের সেবাদানের মহৎ কাজ করছেন।
 তবে স্মরণ রাখবেন, জনগণের জন্য যেসব ওষুধ দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো যেন তছরূপ না হয়। মানুষ যেন সেবা নিতে এসে হয়রানির শিকার না হন। তাঁরা যেন এসে না দেখেন, ক্লিনিকের তালা বন্ধ। 
আমি মনে করি প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের দেওয়ালে কী কী সেবা পাওয়া যাচ্ছে তা লিখে রাখা দরকার। ওষুধের তালিকাও লিখে রাখা যেতে পারে। জনগণের হকের উপর কেউ ভাগ বসাবেন না। যে কোন ধরণের দুর্নীতি এবং অনিয়মের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা নিব। অনিয়মকারীদের ছাড় দেওয়া হবে না।
সুধিবৃন্দ,
আমরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটালাইজেশনের আওতায় এনেছি। এজন্য এখাতে দক্ষ জনবল তৈরির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে আজ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ই-লার্নিং কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। ই-লার্নিং এর মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাদানকারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সম্ভব হবে। তাঁরা নতুন নতুন কলাকৌশল শিখতে পারবেন এবং আরও উন্নতমানের সেবা প্রদানে সক্ষম হবেন।
আজকে যাঁরা শ্রেষ্ঠ কমিউনিটি ক্লিনিক পুরস্কার পেলেন আমি তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাই। কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার গুণগত মান এবং পরিধি যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। 
আমরা একটি যুগোপযোগী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় হাসপাতালগুলোর ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে। বিগত সাড়ে ৬ বছরে সরকারি হাসপাতালগুলোতে ৮ হাজারের বেশি শয্যা বাড়ানো হয়েছে। উন্নত যন্ত্রপাতি ও অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। 
ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এর বেড সংখ্যা ৭০০ থেকে ১৫০০-তে উন্নীত করা হয়েছে। বহির্বিভাগ খোলা হয়েছে।
আমরা ৫০-শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন করেছি। ৫০-শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইনস্টিটিউটকে ৩০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ৫০০-শয্যার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স স্থাপন করেছি। সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫০-শয্যার আধুনিক হাসপাতাল এবং জাতীয় ইএনটি ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২য় ইউনিট চালু করা হয়েছে।  
ঢাকার কুর্মিটোলায় ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল এবং খিলগাঁওয়ে ১৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল চালু করেছি। ৩০০ শয্যার জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইন্সটিটিউট স্থাপনের প্রশাসনিক অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সাভারে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।
স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারে সরকারি ৫টিসহ ২০টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ, ১১টি ডেন্টাল কলেজ, ৪৭টি ইনস্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি, ৭২টি মেডিক্যাল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুল, ১০টি নার্সিং কলেজ এবং ৩১টি নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। মিড ওয়াইফারী কোর্স চালু করা হয়েছে। মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। 
আমরা মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম এবং লেকটেটিং মাদার ভাতা চালু করেছি। শিশুদের টিকাদান নিশ্চিত করেছি। অটিস্টিক শিশুদের চিকিৎসা ও সেবা দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। 
এসব উদ্যোগের ফলে শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। এজন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি এওয়ার্ড ও সাউথ-সাউথ এওয়ার্ড পেয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ৭০.২ বছরে উন্নীত হয়েছে। 
স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি গত পাঁচ বছরে শিক্ষা, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, যোগাযোগ, ক্রীড়া প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছি। আমরা নিম্ন মধ্যম-আয়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছি। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের সারিতে উন্নত হওয়া।
এটা অর্জনের জন্য একটি রোগমুক্ত, কর্মক্ষম জনগোষ্ঠি প্রয়োজন। আর এজন্যই স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার আমাদের এই প্রচেষ্টা।  
কমিউনিটি ক্লিনিক এখন জনগণের সম্পদে পরিণত হয়েছে। এটি আজ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের ই-লার্নিং কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
Error! Unknown switch argument.

